
েকান ঈমানদার পুরুষ েকান ঈমানদার নারী (স্ত্রীেক) ঘৃণা
করেব না, যিদ েস তার একিট আচরেণ অসন্তুষ্ট হয়, তেব অন্য

আচরেণ সন্তুষ্ট হেব।

আবূ হুরাইরাহ রািদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইিহ ওয়াসাল্লাম
বেলেছন, “েকান ঈমানদার পুরুষ েকান ঈমানদার নারী (স্ত্রীেক) ঘৃণা করেব না, যিদ েস তার

একিট আচরেণ অসন্তুষ্ট হয়, তেব অন্য আচরেণ সন্তুষ্ট হেব।”
[সহীহ] [এিট মুসিলম বর্ণনা কেরেছন।]

আবূ  হুরায়রাহ  রািদয়াল্লাহু  আনহু  হেত  বর্িণত  রাসূলুল্লাহ  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম বেলেছন: েকান ঈমানদার পুরুষ েকান ঈমানদার নারী (স্ত্রীেক) ঘৃণা করেব না, যিদ
েস  তার  একিট  আচরেণ  অসন্তুষ্ট  হয়,  তেব  অন্য  আচরেণ  সন্তুষ্ট  হেব।  অর্থাৎ  তার  স্বভােবর
কারেণ তােক ঘৃণা করেব না, যিদ তার একিট স্বভাব অপছন্দ কের তেব অন্য স্বভােব েস সন্তুষ্ট
হেব। الفــرك: অর্থ ঘৃণা ও দুশমিণ করা। অর্থাৎ, মু’িমন পুরুষ েকান মু’িমন নারী েযমন স্ত্রীেক
ঘৃণা করেব না যখন তার েথেক এমন েকান আচরণ প্রকাশ পায় যা েস ঘৃণা কের। কারণ, মানুেষর ওপর
ওয়ািজব হেলা েস ইনসাফ প্রিতষ্ঠা করেব এবং যার সােথ েলন-েদন কের তার অবস্থার প্রিত লক্ষ্য
রাখেব। আর ইনসাফ হেলা ভােলা কর্ম ও মন্দ কর্ম উভেয়র মােঝ তুলনা করা। আর েদখেব েয, দুইেয়র
েকানিট েবিশ এবং েকানিট মহৎ। তখন েযিট েবিশ ও যার প্রভাব শক্িতশালী েসিট প্রাধান্য পােব।
এেকই বলা হয় ইনসাফ।
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